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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
S88 মানিক রচনাসমগ্ৰ
ভেবেচিন্তে এ বিষয়েই সে প্রশ্ন করে। বলে, আচ্ছ, স্বাধীনভাবে যে মেয়েরা রোজগার করে তারা কি সত্যিকারের স্বাধীন ?
এ প্রশ্নের মানে রাখাল জানত। এটা প্রভার ব্যক্তিগত প্রশ্নও বটে। স্বাধীনভাবে রোজগার করে ? কোন দেশের মেয়ের কথা বলছ ? এ দেশে পুরুষেরা স্বাধীনভাবে রোজগার করতে পায় না, মেয়েরা কোথা থেকে সে সুযোগ পাবে ? রোজগার করে এই পর্যস্ত। এ ধারণাই বা তুমি কোথায় পেলে নিজে রোজগার করলেই মানুষ স্বাধীন হয় ? পুরুষরা অন্তত তাহলে স্বাধীন হয়ে যেত ? সত্যিকারের স্বাধীনতা অনেক বড়ো জিনিস।
মেয়েদের চাকরি-বাকরি করার তো তাহলে কোনো মানে নেই ? মানে আছে বইকী ! মস্ত মানে আছে। এ দেশে বেশ কিছু মেয়ে ঘরের কোণ ছেড়ে রোজগার করতে বেরিয়েছে, এ একটা কত বড়ো পরিবর্তনের লক্ষণ আমাদের চেতনার। এটা কী সোজা। কথা হল ? সব চেয়ে বড়ো কথা কী জানো ? যারা রোজগার করতে ঘর ছেড়ে বেরোয়নি তারাও এটা মেনে নিয়েছে। মেয়েমানুষ আপিস করে শূনে ঘরের কোেনার ঘোমটা-টানা বউও চোখ বড়ো বড়ো করে গালে হাত দেয় না। সেকেলে গোড়া পুরুষ এটা পছন্দ না করলেও সায় দিয়েছে-- আমার ঘরে ও সব চলবে না, তবে সমাজে চলছে, চলুক। পুরুষের অ্যাপুভড় উপায়ে মেয়েরা রোজগার করুক এটা চালু হয়ে গেছে সমাজে-কিছু মেয়ের চাকরি করার চেয়ে এটাই বড়ো
श्यं ।
পুরুষের অ্যাপুভড় উপায়ে ? চায়ের কাপে শেষ চুমক দিয়ে রাখাল স্থিরদৃষ্টিতে প্রভার মুখের দিকে চেয়ে বলে, তাছাড়া কী উপায় আছে ? সামাজিক অনুমোদন মানেই পুরুষের অনুমোদন। এটা হল চাকবি-বাকরির বেলায়। অন্যভাবেও মেয়েরা রোজগার করে-সমাজে সে নোংরা উপায়টাতে সায় দেয় না, সয়ে যায়। কিন্তু ও সব কারবারও পুরুষরাই চালায়, তারাই কর্তা।
প্ৰভা কাতরভাবে বলে, এতকাল নারী আন্দোলন করে আমরা তবে করলাম কী ? রাখাল আশ্বাস দিয়ে বলে; অনেক কিছু করেছ। সারা দেশের মুক্তি আন্দোলনকে এগিয়ে দিয়েছ। মেয়ে পুরুষের আসল স্বাধীনতার লড়াইকে জোরালো করেছি। তবে শুধু মেয়েদের জন্য মেয়েদেরই পৃথক নিজস্ব নারী আন্দোলন তো নিছক সস্তা শখের ব্যাপার-মেয়েরাও প্রাণের জ্বালায় যাতে আসল বড়ো আন্দোলনে যোগ দিয়ে না বসে সে জন্য তাদের স্বার্থে ভিন্ন করে নিয়ে একটা বেশ ঝালকাল টকটক মিষ্টিমধুর আন্দোলনে তাদের মাতিয়ে দেওয়া। পুরুষেরা মেয়েদের দাসী করে
হিন্দুস্থান-পাকিস্তানের মতো পুরুষ-রাষ্ট্র নারী-রাষ্ট্র চাওয়া।
রাখাল একটা সিগারেট ধরায়। এই একটা সিগারেটই তার সম্বল ছিল। বলে, পুরুষের বিরুদ্ধে মেয়েদের কোনো লড়াই নেই। সব লড়াই অবস্থা আর ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোনো দেশে যদি একজন বেকার থাকে, সে দেশে একটি মেয়ের সাধ্য নেই স্বাধীন হয়। সকলের ভাতকাপড় পাওয়া আর মেয়েদের স্বাধীন হওয়া-হলে দুটােই একসাথে হবে। নইলে কোনোটাই হবে না।
প্ৰভা সংশয়ের সঙ্গে বলে, আপনি ধাধায় ফেললেন। মেয়েরা এ রকম পদানত হয়েই থাকবে, তার মানে আন্দোলন করবে। শুধু পুরুষেরা ? ·
রাখাল খুশি হয়ে বলে, ভাগ্যে আজ পড়তে না চেয়ে তর্ক পড়েছি প্রভা। নইলে একটা ভুল ধারণা থেকে যেত তোমার সম্পর্কে, ভাবতাম তুমি বুঝি শুধু বই মুখস্থ আর পরীক্ষা পাশ কর।
প্ৰভা খুশি হয়ে মাথা নত করে টেবিলে আঙুল দিয়ে লাইন টানে।
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